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সকল প্রকার শ্েরণী ৈবষম্য,মর্যাদা ও স্তেরর পার্থক্য সত্ত্েবও পিবত্র ধর্ম ইসলােমর সর্বািধক গুরুত্বপূর্ণ
ও সুন্দরতম আহবান হেলা মুসলমানেদর পারস্পিরক ভ্রাতৃত্ব রক্ষা। ফেল আজেকর এবং পূর্েবকার সমেয়র মুসলমানেদর
সবেচেয় ঘৃিণত ব্যাপার িছল দ্বীনী ভ্রাতৃত্েবর দাবীর প্রিত দৃষ্িট না েদয়া এবং এ ব্যাপাের তােদর উদাসীনতা।
কারণ এ ভ্রাতৃত্েবর ন্যূনতম দাবী হেলা ইমাম জাফর সািদেকর (আ.) েসই বক্তব্য েয প্রত্েযক মুসলমানরাই যা িনেজর
জন্য পছন্দ করেব েস তার ভাইেয়র জন্যও েযন তা পছন্দ কের। আর যা িনেজর জন্য পছন্দ কের না তা েযন তার অন্যান্য

মুসলমান ভাইেয়র জন্যও পছন্দ না কের।

আমােদরেক  এ  সরল  আেদশ  যা  আহেল  বাইেতর  (আ.)  িনর্েদশ  তার  উপর  িচন্তা  করা  আবশ্যক।  তখন  আমরা  অনুধাবন  করব
েয,প্রকৃতই এ আেদশ পালন করা আজেকর যুেগর মুসলমানেদর জন্য কতটা কিঠন ও সমস্যাসংকুল;আর মুসলমানরা সত্িযই এ
আেদশ েথেক কতটা দূের! যিদ এমন একিট আেদেশর আনুগত্যই মুসলমানরা করত তেব কখেনাই পরস্পেরর উপর জুলুম করত না

এবং কখেনাই সীমালংঘন,চুির,িমথ্যা,পরিনন্দা,ইত্যািদ করত না,অপবাদ িদত না বা অিধকার লংঘন করত না।

হ্যাঁ,যিদ মুসলমানরা প্রকৃতপক্েষই ভ্রাতৃত্ব রক্ষার এমন একিট আেদশ পালন করত তেব িনশ্িচতই জুলুম ও শত্রুতার
অবসান  ঘটত।  আর  তখন  মুসলমানরাও  স্বাধীন  ও  প্রাধান্য  সহকাের  সমােজ  ভ্রাতৃত্বপূর্ণ  েসৗহার্দ্য  বজায়  েরেখ
জীবন যাপন করেত পারত। ফেল িবশ্ব সমােজ েয কল্যাণময় সভ্যতা,যা প্রাক্তন দার্শিনকেদর কাম্য িছল তা বাস্তব
রূপ লাভ করত। আর তখন েকান হুকুমত,িবচারালয়,কারাগার,শাস্িতর িবধান িকংবা শাস্িতর প্রেয়াজন হত না,অত্যাচারী ও
স্েবচ্ছাচারীর সম্মুেখ মস্তকাবনত করেত হত না। কারণ েকউই তাগুেতর হােতর ক্রীড়ানক হত না। ফেল আজেকর এ পৃিথবী
অন্য এক পৃিথবীেত রূপ িনত েযখােন থাকত ন্যায়পরায়ণতা,সাম্য ও সততা। স্বর্েগর মত পৃিথবী শান্িতর নীেড় পিরণত

হত।

এখােন আেরকিট িবষয় আমরা সংযুক্ত করব তা হেলা যিদ ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্েবর িনয়ম যা ইসলাম মানুেষর কােছ কামনা
কেরেছ তা তােদর উপর প্রভাব িবস্তার করত তেব আমােদর জীবেনর অিভধােন ‘আদালত’কথািটর েকান অস্িতত্ব থাকত না।
কারণ তখন আদালত এবং ন্যায়পরায়ণতা িবধােনর েকান প্রেয়াজনীয়তাই থাকত না যার ফেল আদালত অিভধানিট ব্যবহােরর

েকান প্রেয়াজন থাকেব। বরং েসই ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্েবর নীিতই কল্যাণ,িনরাপত্তা ও সুেখর জন্য যেথষ্ট হত।

কারণ েকান ব্যক্িত তখনই আদালত বা আইেনর আশ্রয় েনয় যখন সমােজ ভালবাসা ও েসৗহার্দ্য না থােক। কারণ আমরা েদখেত
পাই েয,েযখােন িপতা,পুত্র ও ভাইেয়র মধ্েয ভালবাসা হুকুমত কের েসখােন মানুষ িনেজর ব্যক্িতগত চাওয়া পাওয়ােক
ত্যাগ  কের  এবং  সানন্েদ  ভালবাসার  মর্যাদা  রক্ষা  কের।  স্পষ্টতঃই  এমতাবস্থায়  জীবেনর  সমস্ত  সমস্যা-সংকট

ভালবাসার  আেলােক  সমাধান  হয়।  ফেল  আদালত  ও  ন্যায়নীিত  কার্যকর  করার  েকান  আবশ্যকতা  থােক  না।

মানুেষর সামািজক জীবেন ভালবাসার প্রভােবর কারণ হেলা প্রত্েযক মানুষই েফতরাতগতভােব (সৃষ্িটগত) েকবলমাত্র
িনেজেক ভালবােস। ফেল যা িনেজর জন্য যা হৃদয়গ্রাহী েস তার প্রিত আকৃষ্ট হয়। অতএব যা িকছু তার িনেজর কােছ



গ্রহণেযাগ্য  নয়  েস  তা  পছন্দ  কের  না।  পুনরায়  আমরা  েদখেত  পাই  েয,েকান  মানুষ  যিদ  েকান  িকছুেক  পছন্দ  না  কের
িকংবা তার িদেক েকান েঝাঁক তার না থােক,তার জন্য েস িনেজেক উৎসর্গ করেত পাের না িকংবা এর জন্য তার িনেজর
চাওয়া  পাওয়ােক  উৎসর্গ  করেত  পাের  না  েকবলমাত্র  ঐ  ক্েষত্র  ব্যতীত  যিদ  ঐ  বস্তুেত  েস  িবশ্বাসী  হয়,আর  তার
িবশ্বাস  শক্িত  তার  ইচ্ছা  ও  েঝাঁেকর  উপর  প্রাধান্য  রােখ।  েযমন-  ভাল,ন্যায়পরায়ণতা  ও  দয়ার  প্রিত  িবশ্বাস।
এমতাবস্থায় অেপক্ষাকৃত শক্িতশালী প্রবণতার (ন্যায়,অন্েযর প্রিত দয়া) কারেণ অেপক্ষাকৃত দুর্বল প্রবণতােক

অগ্রাহ্য কের।

এ িবশ্বাস যখন মানুেষর মধ্েয দৃঢ়তর ও প্রভাবশালী হয় অর্থাৎ মানুষ েস সমুন্নত আত্মার অিধকারী হয় েয আত্মা
অিতবস্তুগত  কারেণ  বস্তুগত  িবষয়েক  অগ্রাহ্য  করেত  পাের,েকবলমাত্র  তখনই  েস  আদালত  ও  অপেরর  প্রিত  দয়ার

শ্েরষ্ঠেক  উপলব্িধ  করেত  পাের।

মানুষেক  েকবল  তখনই  এ  আত্িমক  সমেঝাতার  মুখােপক্ষী  হেত  হয়,যখন  িনেজর  এবং  অপরাপর  মানুেষর  মধ্েয  প্রকৃত
ভ্রাতৃত্বেবাধ  ও  ভালবাসা  প্রিতষ্ঠা  করেত  ব্যর্থ  হয়।  নতুবা  েযমনিট  উপের  আমরা  আেলাচনা  কেরিছ  েয
‘ভালবাসা’ন্যায়পরায়ণতার  স্থান  দখল  কের।  আর  ভালবাসার  শাসনতন্ত্ের  ন্যায়পরায়ণতার  েকান  প্রেয়াজনীয়তা  থােক

না।

উপেরাক্ত  িবষয়বস্তু  েথেক  আমরা  এ  িসদ্ধান্েত  েপৗঁছােত  পাির  েয,প্রত্েযক  মুসলমােনর  জন্যই  ইসলামী
ভ্রাতৃত্বেবােধর ৈবিশষ্ট্য থাকা জরুরী। সুতরাং তার জন্য সর্বপ্রথেমই আবশ্যক হেলা অপেরর জন্য িনেজর মধ্েয
ভ্রাতৃত্বেবাধ শক্িতশালী করা। যখন ব্যক্িতগত চািহদা ও কুপ্রবৃত্িতর বশবর্তী হওয়ার কারেণ িনেজর অভ্যন্তের
এ ভ্রাতৃত্বেবাধ দুর্বল হেয় পড়েব তখন ইসলােমর আেদশসমূহ অনুসরণ কের,আদালত ও অপেরর প্রিত দয়া প্রদর্শন কের
িনেজর িবশ্বাসেক দৃঢ়করণ কের প্রকৃত ইসলামী মূল্যেবাধ অর্জন করেত হেব। যিদ এক্েষত্ের েস ব্যর্থ হয় তেব তার
জন্য  েকবল  মুসলমান  নামিটই  অবিশষ্ট  থাকেব।  বরং  প্রকৃতপক্েষ  আল্লাহর  েবলায়ােতর  পতাকাতল  েথেক  েস  িনেজেক
বিহষ্কার কেরেছ। ফেল ইমােমর (আ.) বক্তব্য অনুসাের মহান আল্লাহ এ ধরেনর মুসলমানেক েকান প্রকার দয়া প্রদর্শন

কেরন না।

অিধকাংশ  সময়ই  মানুেষর  নফেসর  চািহদা,কামনা  তার  মনুষত্েবর  উপর  প্রভাব  িবস্তার  কের।  ফেল  ন্যায়  কামনার
িবশ্বাসেক  হৃদয়  িদেয়  উপলব্িধ  করেত  পাের  না।  আর  তাই  ন্যায়-নীিতর  প্রিত  িবশ্বাসেক  স্বীয়  অস্িতত্েব

েকন্দ্রীভূত  ও  সুসজ্িজত  করেত  পাের  না।  ফেল  নফেসর  চািহদা  েথেক  েবিরেয়  আসেত  পাের  না।

এ  দৃষ্িটেকাণ  েথেকই  যিদ  মানুেষর  মধ্েয  সিঠক  ভ্রাতৃত্বেবাধ  িবকাশ  লাভ  না  কের  তেব  তার  জন্য  েকান  ভাইেয়র
অিধকার সংরক্ষণ করা হেব দ্বীেনর িশক্ষার মধ্েয সর্বািধক কিঠন কাজ।

এ িবষয়িটর উপর লক্ষ্য েরেখই ইমাম সািদক (আ.) তার েকান এক সাহাবী েমায়াল্লা িবন খুনাইেসর প্রশ্েনর জবােব এ
ব্যাপাের  ইঙ্িগত  িদেয়িছেলন।  েমায়াল্লািবন  খুনাইস  ইমামেক  (আ.)  ভ্রাতৃত্েবর  অিধকার  সম্পর্েক  প্রশ্ন
কেরিছেলন। ইমাম (আ.) তার অবস্থা বুেঝ তােক তার সহ্য ক্ষমতার অিতিরক্ত ব্যাখ্যা েদন িন। কারণ তার ভয় িছল এ

ব্যক্িত এ অিধকার সম্পর্েক জানেব িকন্তু তদানুসাের আমল করেত পারেব না।



েমায়াল্লা  িবন  খুনাইস  বেলন  :  ইমাম  সািদেকর  (আ.)  িনকট  িজজ্ঞাসা  করলাম-  এক  মুসলমােনর  উপর  অপর  মুসলমােনর
?অিধকার  কী

ইমাম  সািদক  (আ.)  :  প্রত্েযক  মুসলমানই  অপর  মুসলমােনর  উপর  ৭িট  আবশ্যকীয়  অিধকার  রােখ।  এ  অিধকারগুেলার
প্রত্েযকিটই  অপর  মুসলমােনর  জন্যও  আবশ্যক।  যিদ  তােদর  েকউ  এ  অিধকার  হরণ  কের  তেব  েস  আল্লাহর  আনুগত্য  ও

েবলায়াত  েথেক  বিহষ্কৃত  হেয়েছ।  আর  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  তার  জন্য  েকান  কল্যাণ  ও  দয়াই  থাকেব  না।

?েমায়াল্লা : আপনার জন্য উৎসর্গ হব,ঐ অিধকারগুেলা কী কী

ইমাম সািদক (আ.) বেলন : েহ েমায়াল্লা আিম েতামােক ভালবািস। আমার ভয় হয় তুিম এ অিধকারগুেলার কথা জানেব িকন্তু
আমল করেব না। ফেল তখন এগুেলােক অসার কের িদেব।

েমায়াল্লা : আশাকির আল্লাহর সাহায্েয সফল হব।

-ফেল হযরত (আ.) তখন ঐ সাতিট অিধকােরর কথা বর্ণনা করেলন। বলেলন

এেদর মধ্েয প্রথমিট অন্য সবগুেলার েচেয় সহজ। আর তা হেলা অন্য সকেলর জন্য তা পছন্দ কর যা িনেজর জন্য পছন্দ“
”কর। আবার অন্য সকেলর জন্য তাই অপছন্দ কর যা িনেজর জন্য অপছন্দ কর।

িধক  মুসলমানেদরেক!  যিদ  এিট  সহজতম  অিধকােরর  কথা  হয়।  তেব  তার  মুসলমািনত্েবর  উপর  কািলমা  পড়ুক  েয  িনেজেক
মুসলমান বেল দাবী কের অথচ এ সহজ হুকুমিটই পালন কের না। অবাক ব্যাপার হেলা েয,মুসলমানেদর এ পশ্চাৎপদতার জন্য

ইসলামেকই দায়ী করা হয়। অথচ তােদর আমলই এ পশ্চাৎপদতার কারণ।

হ্যাঁ সমস্ত পােপর দায়ভার তােদর উপরই যারা িনেজেদর মুসলমান বেল দাবী কের অথচ দ্বীেনর সরলতম আেদশ পালন করেত
রািজ না।

আমােদর  ঐিতহািসক  অবস্থানেক  ব্যাখ্যা  করেত,িনেজেদরেক  আিবষ্কার  করেত  এবং  িনেজর  দুর্বলতােক  িচহ্িনত  করেত
আমরা ইমাম সািদক (আ.) কর্তৃক বর্িণত এ সাতিট অিধকােরর কথা উল্েলখ করা প্রেয়াজন মেন করিছ।

১) েতামার মুসলমান ভাইেয়র জন্য এমন িকছুেক পছন্দ কর যা িনেজর জন্য পছন্দ কর এবং তার জন্য এমন িকছুেক অপছন্দ
কর যা িনেজর জন্য অপছন্দ কর।

২)  েতামার  মুসলমান  ভাইেক  ক্েরাধান্িবত  করা  েথেক  দূের  থাক  এবং  যােত  েস  তুষ্ট  হয়  তা  কর  এবং  তার  হুকুেমর
আনুগত্য কর (অবশ্য যিদ অৈনসলািমক না হয়)।

৩) েতামার জান,মাল,কথা ও হস্তপদ দ্বারা তার সাহায্য কর।

৪) েদখার জন্য তার েচাখ হও,চলার জন্য পথিনর্েদশক হও এবং তার আয়না হও।

৫)  েস  যিদ  অভূক্ত  থােক  তেব  তুিম  উদরপূর্িত  কেরা  না,যিদ  তৃষ্ণার্ত  থােক  তুিম  তৃষ্ণা  িনবারণ  কেরা  না,যিদ



উলঙ্গ থােক তেব তুিম েপাশােক সজ্িজত হেয়া না।

৬) যিদ েতামার খােদম থােক এবং তার েকান খােদম না থােক,তেব েতামার জন্য ওয়াজীব হেলা তার কােছ েতামার খােদমেক
তার েপাষাক ধুেত,খাবার রান্না করেত এবং দস্তর েমলেত প্েররণ কেরা।

৭)  যিদ  েতামার  িনকট  েকান  শপথ  কের  থােক  তেব  তােক  শপেথর  বাধ্যবাধকতা  েথেক  মুক্ত  কর,তার  িনমন্ত্রণ  গ্রহণ
কর,তার অসুস্থতার সময় তার সােথ সাক্ষাৎ কর,তার জানাযায় অংশগ্রহণ কর। যিদ জান েয তার েকান অভাব আেছ তেব তার

বলার আেগই তা সমাধােন উদ্েযাগী হও এবং দ্রুত তার অভাব পূরেণ সেচষ্ট হও।

-অতঃপর ইমাম সািদক (আ.) এ কথার মাধ্যেম তার বক্তব্য েশষ কেরন

যিদ  এ  অিধকারগুেলােক  রক্ষা  কর  তেব  তার  ভালবাসার  রজ্জুেক  েতামার  ভালবাসার  রজ্জুর  সােথ  বন্ধন“
(িদেল।”(ওয়াসােয়লুশিশয়া,িকতােব  হাজ্জ

এ িবষেয়র উপর পিবত্র ইমামগেণর (আ.) পক্ষ েথেক অেনক বর্ণনা এেসেছ। অেনেক ধারণা কেরন েয,ইমামগেণর (আ.) হাদীস
সমূেহ ভ্রাতৃত্ব বলেত শীয়ােদর মধ্যকার ভ্রাতৃত্েবর কথা বলা হেয়েছ। িকন্তু এ হাদীসগুেলার িবষয়বস্তুর প্রিত

লক্ষ্য করেল এ ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘেট।

তেব ইমামগণ (আ.) অন্য এক দৃষ্িটেকাণ েথেক কেঠারভােব িবেরাধীেদর পেথর সমােলাচনা কেরেছন। ইমানগণ (আ.) তােদর
িবশ্বাসেক সিঠক বেল মেন কেরন না। তথািপ ভ্রাতৃত্েবর ক্েষত্ের তারা সমস্ত মুসলমানেদরেক সমন্িবত কেরেছন। আর
এ কথার স্বপক্েষ প্রমাণস্বরূপ েমায়ািবয়াহ ইবেন ওহােবর হাদীসিট পাঠেকর সম্মুেখ তুেল ধরাই যেথষ্ট মেন করিছ।

((উসুেল কাকী,িকতাবুল আমারা,বােব আউয়্যাল

িতিন  বেলন  :  ইমাম  সািদেকর  (আ.)  িনকট  সিবনেয়  বললাম,অন্যান্য  মুসলমান  যােদর  সােথ  আমরা  জীবনযাপন  কির,িকন্তু
?তারা শীয়া নয়। তােদর সােথ িকরূপ আচরণ করব

ইমাম (আ.) বেলন : েতামােদর ইমামগণ (আ.) তােদর অসুস্থজনেক েদখেত যায়,তােদর জানাযায় অংশগ্রহণ কের তােদর পক্েষ
বা িবপক্েষ সাক্ষী েদয়। আর তােদর আমানেতর িখয়ানত কের না।

তেব  শীয়ােদর  িনকট  ইমামগণ  (আ.)  েয  ভ্রাতৃত্ব  কামনা  কেরেছন,তা  এই  ভ্রাতৃত্েবর  েচেয়ও  উর্েধ।  েযমন-‘শীয়ার
সংজ্ঞা  অধ্যােয়’এ  সম্পর্েক  একািধক  হাদীস  বর্িণত  হেয়েছ  যা  এ  বক্তব্েয  সত্যতা  প্রমাণ  কের।  উদাহরণ

স্বরূপ,আবান িবন তুগলাব নােম ইমাম সািদেকর (আ.) এক সাহাবীর সােথ তার কেথাপকথন উল্েলখ করাই এখােন যেথষ্ট।

আবান  বেলন  ইমাম  সািদেকর  (আ.)  সােথ  আল্লাহর  গৃেহর  তাওয়াফরত  অবস্থায়  িছলাম।  এমন  সময়  িনেজর  একজন  শীয়া  আমার
কােছ আসেলন যােত আিম একিট কােজ তার সােথ যাই। এমতাবস্থায় আমােদরেক ইমাম সািদক (আ.) একত্ের েদখেলন এবং বলেলন

:

েতামার িনকট এ ব্যক্িতর িক েকান প্রেয়াজন আেছ।



আবান : জী - হ্যাঁ।

ইমাম (আ.) : তাওয়াফ েরেখ তার সােথ েযেয় তার প্রেয়াজন িমিটেয় এস।

?আবান : তাওয়াফ আমার জন্য ওয়াজীব হেলও িক তা ত্যাগ করব

ইমাম (আ.) : হ্যাঁ।

আবান : তার সােথ েগলাম এবং তার কাজ সমাধা কের ইমােমর (আ.)িনকট িফের এলাম। তার িনকট মূিমেনর অিধকার সম্পর্েক
প্রশ্ন করলাম।

ইমাম (আ.) : এ প্রশ্ন ত্যাগ কর,পুনরাবৃত্িত কেরা না।

িকন্তু আিম প্রশ্নিট দ্িবতীয়বার করলাম।

তখন ইমাম (আ.) বলেলন : েহ আবান স্বীয় ধন-সম্পদ িক তার সােথ ভাগাভািগ করেব? অতঃপর িতিন (আ.) আমার িদেক তাকােলন
এবং ইমােমর কথা শুনার পর আমার েয অবস্থা হেয়িছল তা আমার েচহারায় লক্ষ্য কের বলেলন :  েহ  আবান,জান িক মহান

(আল্লাহ ত্যাগকারীেদরেক স্মরণ কেরন ?( ১৪.সূরা হাশর,আয়াত -৯

আবান : জী-হ্যাঁ জািন।

ইমাম (আ.) : েতামার ধন সম্পদ তার সােথ আধাআিধ ভাগ করেলও ত্যাগকারীর স্থােন েপৗঁছেত পারিন। কারণ তুিম তােক
েতামার উপের স্থান দাও িন। তুিম তখনই ত্যাগীর মর্যাদা পােব যখন েতামার ধন-সম্পেদর বাকী অর্েধকটাও িদেব।

অতএব আিম এখােন বলব েয সত্িযই আমােদর জীবন কতটা লজ্জাকর;প্রকৃতপক্েষ আমােদরেক মুিমন বলাও সমীচীন নয়। কারণ
আমরা েকাথায় আর আমােদর ইমামগণ (আ.) েকাথায়। হ্যাঁ,মালামাল ভাগ করা সম্পর্েক আবােনর েয অবস্থা হেয়িছল,যারা এ
হাদীসিট  পাঠ  করেবা  তােদরও  িঠক  একই  অবস্থা  হেব।  আর  তখন  এ  হাদীস  েথেক  এমনভােব  িফের  যােবা  েযন  এ  হাদীেসর

শ্েরাতা আমরা নই অন্য েকউ এবং কখেনাই িনেজেক একজন দািয়ত্বশীল িহসাবরক্ষেকর মত িবচার ও িবেবচনাই করব না।

 


